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সূরা আল আনফাল; আয়াত ৬৫-৬৯

-সূরা আনফােলর ৬৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

هَا النِي حَرضِ الْمُؤْمِنِنَ عَلَى الْقَِالِ إنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْروُنَ صَابرِوُنَ يَغْلبُِوا مِائَتَْنِ وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلبُِوا َيَا أ
ألَْفًا مِنَ الذِنَ كَفَروُا بأِنَهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ

েহ  নবী!  ঈমানদার  িবশ্বাসীেদরেক  সংগ্রােমর  জন্য  উদ্বৃদ্ধ  কর।  েতামােদর  মধ্েয  কুিড়জন  ৈধর্য্যশীল  থাকেল“
তারা দুইশ’ জেনর ওপর িবজয়ী হেব এবং তােদর মধ্েয একশ’ জন থাকেল এক সহস্র অিবশ্বাসীর ওপর িবজয়ী হেব। কারণ তারা

(এমন এক সম্প্রদায় যার েবাধশক্িত েনই।" (৮:৬৫

এর  আেগর  আয়ােত  রাসূেল  েখাদা  এবং  তার  অনুসারীেদর  উদ্েদশ্য  কের  আল্লাহ  রাব্বুল  আলামীন  বেলেছন,  কােফর
মুশিরকরা  যিদ  শত্রুতা  ও  সিহংসতার  পথ  পিরত্যাগ  কের  শান্িত  স্থাপেন  আগ্রহী  হয়  এবং  এ  ব্যাপাের  েকােনা
প্রস্তাব পাঠায় তাহেল েতামরা তােদর শান্িত প্রস্তােব সাড়া েদেব। আর এর পিরণিতর ব্যাপাের দুশ্িচন্তা করেব

না। কারণ, মহান আল্লাহ েতামােদরেকই সাহায্য করেবন।

৬৫  নম্বর  এই  আয়ােত  আল্লাহ'তালা  তার  রাসূলেক  বেলেছন,  ইসলােমর  শত্রুরা  যিদ  শান্িত  না  চায়,  তারা  যিদ
শান্িতচুক্িত ভঙ্গ কের মুসলমানেদর িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র অব্যাহত রােখ তাহেল তুিম কােফরেদর িবরুদ্েধ মুিমন
মুসলমানেদরেক  িজহােদর  জন্য  প্রস্তুত  কর  এবং  তােদরেক  বেল  দাও  সংখ্যায়  কম  হওয়ার  জন্য  িকংবা  অনুন্নত
যুদ্ধাস্ত্েরর  জন্য  মুসলমানরা  েযন  ভয়  না  পায়।  কারণ  এখােন  সৃষ্িটকর্তার  প্রিতশ্রুিত  রেয়েছ,  িতিন  সত্েযর
ৈসিনকেদরেক এ ব্যাপাের অভয় িদেয় বেলেছন,  মুিমনরা যিদ অসত্েযর িবরুদ্েধ দৃঢ়তার সােথ রুেখ দাঁড়ায় তাহেল
একজন  মুিমন  মুসলমােনর  মুকােবলায়  দশজন  কােফরও  িটকেত  পারেব  না।  আর  এই  শক্িত  আসেব  ঈমােনর  আেলা  েথেক।  েযটা

ইসলােমর শত্রুেদর েনই। এমনিক তারা এ িজিনসিট অনুধাবন করেতও অক্ষম।

ইসলােমর ইিতহােসর িদেক তাকােল অবশ্য এই পিবত্র আয়ােতর অেনক বাস্তব দৃষ্টান্ত েচােখ পড়েব। েদখা েগেছ, যখনই
মুসলমানরা অন্যায় ও অসত্েযর িবরুদ্েধ খাঁিট িনয়েত রুেখ দাঁিড়েয়েছ েসখােনই তােদর নিজরিবহীন িবজয় অর্িজত
হেয়েছ।  েলাকবল  এবং  যুদ্ধ  সরঞ্জােমর  িদক  িদেয়  মুসলমানরা  অত্যন্ত  দুর্বল  অবস্থােন  থাকা  সত্ত্েবও
পরাক্রমশালী শত্রু পক্ষেক তারা নাস্তানাবুদ কেরেছ। বদেরর যুদ্েধ এক হাজার শত্রু েসনার িবপরীেত মুসলমানেদর
সংখ্যা িছল মাত্র ৩১৩ জন, ওহুদ যুদ্েধ ৩০০০ এর িবপরীেত মুসলমানরা িছেলন মাত্র ৭০০ জন, খন্দক যুদ্েধ দশ হাজার
কােফেরর  িবরুদ্েধ  দাঁিড়েয়িছেলন  মাত্র  ৩০০০  মুসলমান  আর  তাবুক  যুদ্েধ  এক  লক্ষ  শত্রু  েসনার  িবরুদ্েধ  বীর
িবক্রেম লড়াই কেরেছন মাত্র দশ হাজার ঈমানদার মুসিলম। কােজই এ আয়ােত এটাই বুঝােনা হেয়েছ, সত্য ও িমথ্যার

যুদ্েধ িবজয় িনশ্িচত হয় ঈমান ও দৃঢ়তার বেল, এখােন উন্নত যুদ্ধাস্ত্র বা েলাকবল মুখ্য নয়।



-এই সূরার ৬৬ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

فَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلمَِ أنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابرِةٌَ يَغْلبُِوا مِائَتَْنِ وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ يَغْلبُِوا الآْنََ خَف
ابرِِنَ هُ مَعَ الصهِ وَاللإِِذْنِ الل ِنَْألَْف

আল্লাহ এখন েতামােদর ভার লাঘব করেলন। িতিন অবগত আেছন েয, েতামােদর মধ্েয দুর্বলতা আেছ। সুতরাং েতামােদর"
মধ্েয একশ' জন ৈধর্য্যশীল থাকেল তারা দুইশ' জেনর ওপর িবজয়ী হেব। আর েতামােদর মধ্েয এক সহস্র থাকেল আল্লাহর

(ইচ্ছায় তারা দুই সহস্েরর ওপর িবজয়ী হেব। আল্লাহ ৈধর্য্যশীলেদর সােথই রেয়েছন।" (৮:৬৬

আেগর  আয়ােতর  িভত্িতেত  মুসলমানেদর  েলাকবল  যিদ  কােফরেদর  দশভােগর  একভাগও  হয়  তারপরও  তােদর  ওপর  িজহােদর
দািয়ত্ব বর্তায়। অর্থাত, কােফর বা শত্রুপক্ষ যিদ মুসিলম বািহনীর দশগুণও হয় তাহেল প্রিত একজন মুসলমান দশজন
শত্রুর িবপরীেত যুদ্েধর জন্য ময়দােন অবতীর্ণ হেত হেব। িকন্তু সমেয়র পিরক্রমায় েদখা েগল মুসলমানরা এক সময়
ঈমান  ও  মেনাবেলর  িদক  েথেক  আেগর  তুলনায়  দুর্বল  হেয়  পেড়েছন।  ফেল  মহান  আল্লাহ  তােদর  দািয়ত্ব  অেনকটা  লাঘব
করেলন এবং িতিন িনর্েদশ িদেলন, প্রিত একজন মুসলমান দুইজন কােফেরর িবপরীেত যুদ্ধ করেব। এই আয়াত েথেক এটাই
বুঝা যায় ইসলামী রাষ্ট্ের দুর্েযাগ িকংবা অন্য েকােনা সংকেটর সময় মানুেষর ওপর যােত েকােনা বাড়িত চাপ না

থােক েস জন্য েকােনা েকােনা আইন িশিথল করা েযেত পাের।

-এই সূরার ৬৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

نْيَا وَاللهُ ُرِيدُ الآْخَِرةََ وَاللهُ عَزِزٌ حَكِيمٌ ى يُثْخِنَ فِي الأْرَْضِ ترُِيدُونَ عَرضََ الدأنَْ يَكُونَ لَهُ أسَْرَى حَت يَِِمَا كَانَ لن

েদেশর মািটেত শত্রুেক সম্পূর্ণ পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা েকােনা নবীর জন্য সংগত নয়। েতামরা কামনা"
(কর পার্িথব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরেলােকর কল্যাণ। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।” (৮:৬৭

আেগর আয়ােতর ধারাবািহকতায় এই পিবত্র আয়ােত মুসলমানেদরেক যুদ্েধর ব্যাপাের িকছু িনয়ম-নীিত িনর্েদশনা েদয়া
হেয়েছ।  এই  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  মুসলমানরা  শুধু  আল্লাহর  দ্বীন  কােয়েমর  জন্য  িমথ্যার  উপর  সত্েযর  িবজয়
প্রিতষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করেব। গিণমেতর মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ জমা করা বা প্রিতপক্ষেক বন্দী করার েচষ্টায়
েযন মুসিলম ৈসিনকরা েমেত না  উেঠ,  কারণ এসব হচ্েছ পার্িথব সম্পদ যা  পরকােলর সম্পেদর েচেয় অত্যন্ত নগন্য।
কােজই মুসিলম েসনারা চূড়ান্ত িবজয় অর্িজত না হওয়া পর্যন্ত কাউেক বন্দী করেত পারেব না। সত্য প্রিতষ্ঠার
জন্য তােদরেক েজহাদ চািলেয় েযেত হেব। এই আয়াত েথেক েবাঝা যায় েজহােদর উদ্েদশ্য হচ্েছ আল্লাহর িবধান কােয়ম

করা বস্তুগত বা পার্িথব েকােনা স্বার্থ হািসল নয়।

,এই সূরার ৬৮ ও ৬৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ا غَنمِْتمُْ حَلاَلاً طَيبًا وَاقُوا اللهَ إنِ اللهَ كُمْ فِيمَا أخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِم قَ لَمَسََهِ سابٌ مِنَ اللَِلَوْلاَ ك 
غَفُورٌ رحَِيمٌ

(আল্লাহর পূর্ব িবধান না থাকেল েতামরা যা গ্রহণ কেরছ তার জন্য েতামােদর ওপর মহাশাস্িত েনেম আসেতা।” (৮:৬৮"



যুদ্েধ েতামরা গিণমত িহেসেব যা লাভ কেরছ তা ৈবধ ও উত্তম হওয়ার কারেণ তা েভাগ কর ও আল্লাহেক ভয় কর। িনশ্চয়ই“
(আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (৮:৬৯

এই  আয়ােতও  মহান  আল্লাহ  িজহােদর  মূল  উদ্েদশ্েযর  িদেকই  ইঙ্িগত  কেরেছন।  এেত  বলা  হচ্েছ,  েকােনা  সুস্পষ্ট
িনর্েদশ  পাওয়ার  আেগই  যিদ  েকউ  ভুল  কের  েফেল  তার  জন্য  আল্লাহ  কাউেক  শাস্িত  েদন  না।  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  এই
িবধান না থাকেল যুদ্ধ চলাকােল বন্দী গ্রহেণর অপরােধ আল্লাহর পক্ষ েথেক েতামােদর ওপর শাস্িত েনেম আসেতা।
এছাড়া আল্লাহ েচেয়িছেলন বদর যুদ্েধ েতামােদর িবজয় দান করেবন। তা না হেল েতামরা যুদ্ধ চলাবস্থায় বন্দী কের
েয ভুল কেরেছা তার জন্য ঐিশ শাস্িত অবশ্যম্ভাবী হেয় পড়েতা। এর পেরর অংেশ বলা হচ্েছ, গিণমত বা যুদ্ধলব্ধ
সম্পদ যা েতামােদর হস্তগত হেয়েছ তার এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্েরর তহিবেল জমা েদয়ার পর তা েতামােদর জন্য ৈধর্য্য
এবং উত্তম। ফেল েতামরা তা েভাগ করেত পারেব। তেব সর্বাবস্থায় আল্লাহেক ভয় করেব। তাহেল আল্লাহও েতামােদর ভুল

ত্রুিট ক্ষমা কের িদেবন।


